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আসসালামু আলাইকুম। 
সাফল্যের সঙ্গে ৬ মাস মেয়াদী ৬৩তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তকারী প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মকর্তাগণকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কোর্সটির সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
অগ্নিঝরা মার্চ আমাদের প্রিয় স্বাধীনতার মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। স্মরণ করছি জাতীয় চারনেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,
জাতির পিতার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের আপনারা কর্মকর্তা। একবার ভাবুনতো, দেশ যদি স্বাধীন না হত, তাহলে ক’জন আজকে আপনারা সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করতে পারতেন? 
পাকিস্তানি আমলে বেসামরিক-সামরিক চাকুরিতে বৈষম্য ছিল ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সিনিয়র গেজেটেড পদে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল ৬৯২ জন। আর বাঙালি ছিল মাত্র ৪২ জন। বাঙালিদের কেউই সচিব ছিলেন না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন যুগ্ম সচিব। তাও সংখ্যায় মাত্র ৮ জন। 
স্বাধীনতার অন্যতম লক্ষ্য ছিল এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। এ লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে হাত দেন। তিনি প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশ ও সমাজের উপযোগী সিভিল সার্ভিস গঠনের সংকল্প ব্যক্ত করেন। সরকারি কর্মচারিগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি বলেন, ‘‘আপনি চাকরি করেন, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব কৃষক, আপনার মাইনা দেয় ঐ গরীব শ্রমিক, আপনার সংসার চলে ঐ টাকায়, আমি গাড়ি চড়ি ঐ টাকায়... ওদের সম্মান করে কথা বলেন, ওদের ইজ্জত করে কথা বলেন, ওরাই মালিক।’’ তাই একটি সেবামুখী ও দক্ষ সিভিল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি Administrative Services Re-organization Committee গঠন করেন। 
জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জাতির পিতা সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে প্রত্যেক জেলার জন্য জেলা গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নরগণ যাতে অধিকতর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।
 কিন্তু ’৭৫ এর ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলে থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। শুরু হয় লুটপাট আর সন্ত্রাসের রাজত্ব।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর, ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেশের উন্নয়নে মনোনিবেশ করে। সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা Public Administration Reform Commission (PARC) গঠন করি। কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করেছি। সময়ের প্রয়োজনে Privatization Commission এবং Board of Investment একীভূত করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন এবং উপজেলা নির্বাচন সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জেলা পরিষদের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
 প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে আজ ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ ২০টি মন্ত্রণালয়, ৪টি অধিদপ্তর, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও ৭টি বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে আমরা ইলেক্ট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম চালু করেছি। ২৫ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বাস্তবায়নে আপনারা ভূমিকা রেখেছেন। সরকারি কর্মচারিদের দক্ষতা ও উদ্বাবনী কাজের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আমরা ‘জনপ্রশাসন পদক’ প্রদান করছি। যথাসময়ে আপনাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি।
আমরা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন ১২৩ ভাগ পর্যন্ত বাড়িয়েছি। আমাদের সরকার বাংলা নববর্ষ উৎসব ভাতা চালু করেছে। বেতন-ভাতার নিরীখে সরকারি চাকুরি এখন অনেক আকর্ষণীয় হয়েছে। মেধাবী ছেলেমেয়েরা এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছি। মেধাবী সদস্যদের বিদেশে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ। 
প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকেও আমরা গুরুত্ব প্রদান করছি। বর্তমানে ‘ভৌত অবকাঠামো পুননির্মাণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিপিএটিসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক ৮৪৮ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। 
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

আপনারা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের গর্বিত উত্তরাধিকারী। জাতীয় উন্নয়নের মহান কর্মযজ্ঞের অগ্রসেনানী। আপনাদের নিষ্ঠা ও দক্ষতার উপর সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও তীব্র প্রতিযোগিতাময় গ্লোবাল ভিলেজে যুগের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণ সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। 

প্রকৃতপক্ষে জনগণকে সেবা প্রদানে পারদর্শিতাই একজন সরকারি কর্মচারির দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি। ধর্ম, লিঙ্গ, ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ না করে সকল নাগরিককে সমভাবে সেবা প্রদানের মানসিকতা লালন করতে হবে। একথা কখনওই ভুলে গেলে চলবে না যে, জনগণকে তাঁদের প্রাপ্য সেবা প্রদান কোন করুণা নয় বরং পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব। 

বাংলাদেশের সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারিগণ সার্বক্ষণিকভাবে জনগণকে সেবা প্রদানে বাধ্য। আমি আশা করি, আপনারা এ সাংবিধানিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।
সুধিমন্ডলী,

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ চার দশকের বেশি সময় অতিক্রম করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।
আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে প্রতি বছর বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করছে। আজকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার ৭২৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। গত ৮ বছরে ৫ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। গভীর সমুদ্রবন্দর, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মেট্রোরেল, আন্তঃদেশীয় রেল প্রকল্প এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ও কর্ণফুলি নদীর তলদেশে দেশের প্রথম টানেল নির্মাণের কাজ চলছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণ করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী লগ্নে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রয়াসও চলছে। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।
প্রিয় প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ,

 আমার বিশ্বাস, ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ এবং জনসেবার মনোভাব জাতীয় উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে আপনাদের সহায়তা করবে। আমার নির্দেশনায় সম্প্রতি প্রবর্তিত ২ মাস মেয়াদী মাঠ সংযুক্তি কার্যক্রম অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবতার নিরিখে আরও শাণিত করতে প্রশিক্ষণার্থীগণকে সহায়তা করবে বলে আমি মনে করি।
আমি আশা করি, কর্মজীবনের বৃহত্তর পরিসরে ফিরে গিয়ে আপনারা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগ করবেন। জনসেবা ও দেশপ্রেমমূলক মনোভাব, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সুমহান চেতনাকে লালন ও সমুন্নত রাখতে আপনারা প্রয়াসী হবেন। 
মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মদানের উপর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত। এ সত্যকে সব সময় হৃদয়ে ধারণ এবং কর্মক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আপনাদের যাবতীয় কর্মকান্ডর প্রধান অনুপ্রেরণা হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। আমি আপনাদের কর্মজীবনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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